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“
নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

نْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِْ ظِلِّ شَجَرَةٍ فِْ يوَْمٍ  مَا مَثَلِْ وَ مَثَلُ الدُّ نْياَ إِنَّ مَا لِْ وَللِدُّ
صَائفٍِ ثُمَّ رَاحَ وَ ترََكَهَا

“এ দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত 
হল�ো এমন এক অশ্বার�োহীর ন্যায় যে গ্রীষ্মের একদিন এক বৃক্ষ-ছায়ায় 
ঈষৎ নিদ্রা গেল, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।”

[রাসূলের চ�োখে দুনিয়া, হাদীস নং ৩৪, ৬৪ ও ৭২]

[ভাগাড়ে পড়ে থাকা একটি মৃত ভেড়া দেখিয়ে] রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেন, 

قَوهَْا
ْ
ل
َ
هْلِهَا حِيَْ أ

َ
هْوَنُ عَٰ الِله عَزَّ وجََلَّ مِنْ هٰذِهِ عَٰ أ

َ
نْيَا أ للَدُّ

“ফেলে দেওয়ার সময় মালিকের নিকট এ ভেড়াটি যত�ো তুচ্ছ মনে হয়েছে, 
আল্লাহ তাআলা’র নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ।”

[প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯]

”
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দ্বিতীয় সংস্করণের কথা 

আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পহেলা রমাদান 
আমরা রাসূলের চ�োখে দুনিয়া গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ পাঠকের 
হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুরুতে আমাদের মনে এই শঙ্কা কাজ 
করছিল—আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে চপেটাঘাত করে এমন হাদীসের 
সঙ্কলন বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হলে, আমাদের পাঠককুল আদ�ৌ তা পড়বেন 
কিনা! কিন্তু আমাদের সকল আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পহেলা রমাদান 
বাজারে আসা এই বইয়ের প্রায় সব কপি ষ�োল�ো রমাদানের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে 
যায়! ফলে সতের�ো রমাদান আমরা এর দ্বিতীয় মুদ্রণে যেতে বাধ্য হই। আলহামদু 
লিল্লাহ, গত�ো চার মাসে এই বইয়ের তিনটি মুদ্রণ শেষ হয়েছে! 

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আমরা লিখেছিলাম, ‘তারপরও ক�োন�ো সুহৃদ ব�োদ্ধা 
পাঠকের চ�োখে যে-ক�োন�ো ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার 
বিনীত অনুর�োধ রইল�ো।’ আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পাঠককুল এই আহ্বানে 
ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। গত চার মাসে আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি 
নানা সংশ�োধনী ও আন্তরিক পরামর্শ। এসবের ভিত্তিতে আমরা আর পুনর্মুদ্রণে 
না গিয়ে, যথারীতি নতুন  সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

নানা সংশ�োধনী কার্যকর করার পাশাপাশি এই সংস্করণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন আনা হয়েছে। যুক্তাক্ষর সরলীকরণের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির 
সর্বশেষ অভিধান-রীতির প্রতিফলন ঘটান�োর চেষ্টা করা হয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশ 
পৃষ্ঠার বিস্তৃত সূচিপত্রকে পরিহার করে, প্রত্যেক অধ্যায়ের শির�োনামকে সূচিতে 
স্থান দেওয়া হয়েছে। ভেতরে প্রত্যেকটি হাদীসের দীর্ঘ শির�োনামকে হ্রস্ব করার 
পাশাপাশি কিছু শব্দেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু মূলগ্রন্থে হাদীসের 
ক�োন�ো শির�োনাম ছিল না, তাই এসব পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থের মূলপাঠে ক�োন�ো 
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পরিবর্তন সাধিত হয়নি।  

বর্তমান সংস্করণটি নির্ভুল—এই দাবি করার দুঃসাহস আমাদের নেই। তাই 
যে-ক�োন�ো ভুল পাঠকবর্গের নজরে পড়লে, আমাদের অবহিত করার বিনীত 
অনুর�োধ রইল�ো।  

প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন মুদ্রণের ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও পাঠকবর্গের নিকট 
সমানভাবে সমাদৃত হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনকে এই গ্রন্থের মূলশিক্ষার আল�োকে বিন্যস্ত 
করার তাওফীক দিন। আমীন! 

সকল প্রশংসা জাহানসমূহের অধিপতি আল্লাহর। 

রবের রহমত প্রত্যাশী

প্রকাশক 



অনুবাদকের কথা 

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম 

দুনিয়া এক রহস্য-ঘেরা জায়গা! এখানে মানুষ আসে। শৈশব, কৈশ�োর ও 
তারুণ্যের সিঁড়ি বেয়ে বার্ধক্যে প�ৌঁছে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে যায়। ক�োত্থেকে 
এল�ো, কেন এল�ো, ক�োথায় গেল�ো—এসব প্রশ্ন প্রত্যেক মানুষের মনে বারবার 
উঁকি দেয়; কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দুনিয়ার ম�োহ ও সুখ-ভ�োগের নেশার 
নিচে চাপা পড়ে থাকে। 

দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ কেন এখানে আসে, আবার কেনই 
বা এখান থেকে চলে যায়? এখানে তার করণীয় কী? দুনিয়ার কত�োটুকু অংশ 
গ্রহণীয়, আর কত�োটুকু বর্জনীয়?—এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য 
আল্লাহ তাআলা মানুষের সূচনালগ্ন থেকেই নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। পক্ষান্তরে, 
কতিপয় দার্শনিকও নানাভাবে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 
তবে, অধিবিদ্যা (metaphysics)-এর এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে 
দার্শনিকদের একমাত্র ভিত্তি হল�ো ‘আন্দাজ-অনুমান (speculation)’। 
বিপরীত দিকে, নবি-রাসূলদের জবাবের ভিত্তি হল�ো ওহি—নির্ভুলতম জ্ঞান। 

দুনিয়া সম্পর্কে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়িদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী—তা 
নিয়ে হিজরি দ্বিতীয় শতকের খ্যাতিমান হাদীসবিশারদ ইমাম আহমাদ ইবনু 
হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম কিতাবুয 
যুহ্‌দ। ‘যুহ্‌দ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘দুনিয়া-বিরাগ’। গ্রন্থটির নবি-রাসূল 
অংশে তিনি মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আদম, নূহ, ইবরাহীম, 
ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, ইউনুস, মূসা, দাঊদ, সুলাইমান, ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা 
(আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবি-রাসূলের দুনিয়া-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে 
ধরেছেন। বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল রেখে বাংলা অনুবাদে এ অংশের নাম দেওয়া 
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হয়েছে রাসূলের চ�োখে দুনিয়া। ইন শা আল্লাহ, আমরা অচিরেই কিতাবুয যুহ্‌দ-
এর বাদবাকি অংশ যথাক্রমে সাহাবিদের চ�োখে দুনিয়া ও তাবিয়িদের চ�োখে 
দুনিয়া শির�োনামে প্রকাশ করব�ো।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান 
হাদীসবিশারদ যুহ্‌দ বা দুনিয়া-বিরাগ-এর উপর  গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে 
এসব গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) 
বলেন, ‘যুহ্‌দ-এর উপর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ইমাম আহমাদ-এর লিখিত 
গ্রন্থটি সর্বোত্তম।’

ড. মুহাম্মাদ জালাল শারাফ আরবের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত 
পাণ্ডুলিপি থেকে সম্পাদনা করে ১৯৮১ সালে গ্রন্থটিকে কিতাবুয যুহ্‌দ 
শির�োনামে বৈরুতের দারুন নাহ্‌দাতিল আরাবিয়্যাহ থেকে প্রকাশ করেন। এর 
দু-বছর পর ১৯৮৩ সালে বৈরুতের আরেক প্রকাশনা সংস্থা দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ গ্রন্থটিকে আয-যুহ্‌দ শির�োনামে প্রকাশ করে। রাসূলের চ�োখে দুনিয়া 
প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে মূলত দারুন নাহ্‌দাতিল আরাবিয়্যাহ সংস্করণটি ব্যবহার 
করা হয়েছে। তবে ক�োথাও পাঠগত অস্পষ্টতা দেখা দিলে, দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ‘রাসূলের চ�োখে দুনিয়া’ 
অংশে মূসা (আ.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনা নিয়ে সুদীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার একটি 
বিবরণ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ বর্ণনার 
বেশিরভাগ অংশই নেওয়া হয়েছে ইসরাঈলিয়াত থেকে; তেমনিভাবে দাঊদ 
(আ.)-এর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একটি জঘন্য মনগড়া গল্পবিশেষ অনুবাদ করা 
হয়নি, কারণ মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসদের অধিকাংশের মতে তা হল�ো কতিপয় 
বিকৃতরুচি ইয়াহূদি কর্তৃক উদ্ভাবিত ন�োংরা গল্পের অংশবিশেষ। তাছাড়া নাহ্‌দা 
সংস্করণে লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর যুহ্‌দ নিয়ে আল�োচনা থাকলেও, 
তাঁর নুবুওয়াতের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকায় আমাদের অনুবাদগ্রন্থে এ অংশটি 
রাখা হয়নি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর কিতাবুয যুহ্‌দ গ্রন্থে 
ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করে গিয়েছেন, হাদীসের শির�োনাম ও ক্রমিক 
নম্বর দেননি। পাঠকদের পাঠ ও উদ্ধৃতির সুবিধার্থে আমরা বাংলা অনুবাদে 
হাদীসের শির�োনাম ও ক্রমিক নম্বর দিয়েছি। শির�োনাম চয়নে সংশ্লিষ্ট হাদীসের 
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শব্দাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আবার ক�োথাও ক�োথাও মূলভাব তুলে 
আনা হয়েছে। কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক যেসব হাদীস এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুল�োকে “তুলনীয় হাদীস নং” শব্দগুচ্ছ দ্বারা নির্দেশ 
করা হয়েছে। যেমন ২১৭ নং হাদীস শেষে লেখা হয়েছে—[তুলনীয়: হাদীস নং 
৬৫; ১৫৮]। তার মানে হল�ো, ২১৭ নং হাদীসে যা বলা হয়েছে, তার অনুরূপ 
বক্তব্য এ গ্রন্থের ৬৫ ও ১৫৮ নং হাদীসেও বিদ্যমান।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থটি আরবি থেকে বাংলা অনুবাদ হলেও নবি-রাসূলদের 
মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আরবি পাঠ ও তারপর বাংলা 
অনুবাদ দিয়েছি; বিশুদ্ধ উচ্চারণের স্বার্থে আরবি স্বরচিহ্নও যুক্ত করেছি। 

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি 
ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটান�োর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—তাসবীহ, 
আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না 
করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে 
এসব স্থানে দীর্ঘ স্বর রয়েছে। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত 
বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার 
করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষী ল�োকদের 
নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান ‘ওয়াহ্‌ইয়ু’ এবং 
প্রচলিত বাংলা বানান ‘অহি’—এর ক�োন�োটি ব্যবহার না করে, ‘ওহি’ ব্যবহার 
করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের ব�োধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি 
শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান 
বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটি মূলত হাদীস-সংক্রান্ত। এতে লেখকের নিজস্ব ক�োন�ো অভিমত ব্যক্ত 
করা হয়নি; শুধু ধারাবাহিকভাবে নবি-রাসূল, সাহাবি ও তাবিয়িদের বক্তব্য 
বর্ণনা করা হয়েছে। এর মূল বর্ণনাকারী ও সঙ্কলক হলেন আহমাদ ইবনু হাম্বাল 
(রহিমাহুল্লাহ)-এর ছেলে আবদুল্লাহ। গ্রন্থটিতে বুখারি, মুসলিম, আবূ দাঊদ, 
তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সহ পরিচিত ক�োন�ো হাদীস-গ্রন্থের উদ্ধৃতি না 
থাকায় কেউ কেউ অবাক হতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হল�ো—উপর�োল্লিখিত 
সকল হাদীস-গ্রন্থই রচিত হয়েছে আহমাদ ইবনু হাম্বালের পর। এদের মধ্যে ইমাম 
বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাঊদ ছিলেন তাঁর ছাত্র।



12 ♦ রাসূলের চোখে দুনিয়া

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল নিজেই হাদীসশাস্ত্রের একজন প্রথম সারির মুজতাহিদ 
ইমাম ও প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞ। তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থটির ন্যায় আয-যুহ্‌দ গ্রন্থটিও 
তিনি নিজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এ অনুবাদে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় 
পূর্ণাঙ্গ সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা উল্লেখ না করে কেবল সর্বশেষ বর্ণনাকারীর নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় সাড়ে এগার�ো শত বছর পূর্বে এই মহামূল্যবান গ্রন্থ রচিত হলেও আমাদের 
জানামতে ইংরেজি, উর্দু কিংবা অন্য ক�োন�ো ভাষায় অদ্যাবধি এর ক�োন�ো অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে এ অনুবাদ গ্রন্থটি 
তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য আমরা সাধ্য ম�োতাবেক চেষ্টা করেছি। 
তারপরও ক�োন�ো সুহৃদ ব�োদ্ধা পাঠকের চ�োখে যে-ক�োন�ো ভুল ধরা পড়লে, 
আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুর�োধ রইল�ো।

পরিশেষে, আল্লাহ তাআলা’র নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদেরকে 
দুনিয়াতে সেভাবে জীবনযাপনের সামর্থ্য দেন, যেভাবে তিনি তাঁর নবি-রাসূলদের 
মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আমীন!  

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী 

jiarht@gmail.com 



লেখক পরিচিতি

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) ১৬৪ হিজরি/৭৮০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে 
জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। বাগদাদে তিনি 
আইন, হাদীস ও অভিধানশাস্ত্র নিয়ে পড়াশ�োনা করেন। তখন তিনি কিছুদিনের 
জন্য ইমাম আবূ হানীফা’র প্রধান ছাত্র ও তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইমাম 
আবূ ইউসুফের পাঠচক্রে হাজিরা দিয়েছিলেন। তবে বাগদাদে তিনি ছিলেন ইমাম 
শাফিয়ি’র একান্ত ছাত্র। 

পরবর্তীতে তিনি হাদীসশাস্ত্রের দিকে পূর্ণ মন�োনিবেশ করেন। বিশুদ্ধ হাদীসের 
সন্ধানে তিনি কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন ও শাম, মরক্কো, আলজেরিয়া, 
পারস্য, খ�োরাসান, মিডিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সুফ্‌ইয়ান ইবনু উয়াইনা, 
ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান ও ওয়াকি ইবনুল জার্‌রাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসের 
নিকট তিনি হাদীস পাঠ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে 
মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিয়ি, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাঊদ 
(রহিমাহুমুল্লাহ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখয�োগ্য। 

‘কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু’—এ-সংক্রান্ত মতবাদ মেনে না নেওয়ায় সমকালীন 
শাসকগ�োষ্ঠী তাকে দু-বছরেরও বেশি সময় আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন 
চালায়। নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। 

জ্ঞান ব্যতীত পার্থিব ক�োন�ো বিষয়ে তাঁর ক�োন�ো আগ্রহ ছিল না। ইমাম আবূ 
দাঊদ সিজিস্তানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 

‘আমি দু-শতাধিক বিজ্ঞ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছি; তবে আহমাদ 
ইবনু হাম্বাল-এর ন্যায় কাউকে দেখিনি। মানুষ সাধারণত পার্থিব যেসব 
বিষয় নিয়ে আল�োচনায় প্রবৃত্ত হয়, তিনি সেসব বিষয়ের আল�োচনায় য�োগ 
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দিতেন না। জ্ঞানের কথা আল�োচনা হলেই তিনি কথা বলতেন।’ 

তিনি শাসকদের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন। বই লিখে যে অর্থ পাওয়া যেত�ো—
তা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবার কখন�ো কখন�ো কায়িক শ্রম দিয়ে 
অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে: আল-মুসনাদ, আর-
রাদ্দু আলায-যানাদিকাহ, কিতাবুয যুহ্‌দ। ‘আল-মুসনাদ’ নামক হাদীসশাস্ত্রের এ 
বিশ্বক�োষটিতে তিনি প্রায় উনত্রিশ হাজার হাদীস সংকলন করেছেন। 

হাদীস চর্চার পাশাপাশি তিনি অজস্র আইনগত প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন, যা 
তাঁর ছাত্রবৃন্দ সুবিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছেন। আর এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে 
‘হাম্বালি মাযহাব’ নামে ইসলামি আইনশাস্ত্রের আরেকটি গ্রহণয�োগ্য মাযহাব। 

তিনি ২৪১ হিজরি / ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বাগদাদের 
মাকাবিরুশ শুহাদা (শহীদি কবরস্থান)-এ দাফন করা হয়।



বহুল-ব্যবহৃত আরবি বাক্যাংশের অর্থ

۩۩ ‘সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’/আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ 
করুন! (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

۩۩ ‘আলাইহিস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হ�োক! (সাধারণত নবিদের নামের 
পর ব্যবহৃত হয়।) 

۩۩ ‘আলাইহাস সালাম’/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হ�োক! (মহীয়সী নারীর নামের 
পর ব্যবহৃত হয়।) 

۩۩ ‘আলাইহিমাস সালাম’/ উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হ�োক! (দুজন নবির নাম 
একসাথে এলে, শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।) 

۩۩ ‘আলাইহিমুস সালাম’/ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হ�োক! (দুয়ের অধিক নবির 
নাম একসাথে এলে, শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

۩۩ ‘রদিয়াল্লাহু আনহু’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হ�োন! (সাহাবির নামের পর 
ব্যবহৃত হয়।) 

۩۩ ‘রদিয়াল্লাহু আনহা’/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হ�োন! (মহিলা সাহাবির নামের 
পর ব্যবহৃত হয়।)

۩۩ ‘রদিয়াল্লাহু আনহুমা’/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হ�োন! (দুজন সাহাবির নাম 
একসাথে এলে, শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)   

۩۩ ‘রদিয়াল্লাহু আনহুম’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হ�োন! (দুয়ের অধিক সাহাবির 
নাম একসাথে এলে, শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)  

۩۩ ‘রদিয়াল্লাহু আনহুন্না’/ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হ�োন! (দুয়ের অধিক মহিলা 
সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষ�োক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

۩۩ ‘রহিমাহুল্লাহ’/ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! (যে ক�োন�ো সৎ ব্যক্তির নামের 
পর ব্যবহৃত হয়।)



মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও দুনিয়া 

মাসজিদে যাওয়ার গুরুত্ব 

[১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 

وْ 
َ
 كَُّمَا غَدَا أ

ً
نََّةِ نزَْل

ْ
ُ فِ ال

َ
عَدَّ الُله عَزَّ وجََلَّ ل

َ
وْ رَاحَ أ

َ
مَسْجِدِ أ

ْ
 ال

َ
مَنْ غَدَا إِل

رَاحَ 
“যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মাসজিদে আসা-যাওয়া করে, তার প্রত্যেকবার 
আসা-যাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে 
আবাস প্রস্তুত করে দেন।”

সারা রাত ঘুমে কাটিয়ে দেওয়ার নিন্দা 

[২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির 
কথা উল্লেখ করা হল�ো—যে সারা রাত ঘুমিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে 
উঠেছে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 

ذْنَيهِْ 
ُ
وْ أ

َ
ذْنهِِ أ

ُ
يطَْانُ فِْ أ ذَاكَ رجَُلٌ باَلَ الشَّ

“সে ত�ো এমন ল�োক যার এক কানে অথবা দুই কানে শয়তান পেশাব 
করে দিয়েছে।” ’



মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)  ♦ 17

সালাতের ধরন 

[৩] আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের 
ধরন কেমন ছিল?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘ত�োমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে 
রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় সালাত আদায় করতে 
সক্ষম? তাঁর আমল ছিল মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবিরাম।’

রুকূ ও সাজদায় পঠিত তাসবীহ 

[৪] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু ও সাজদায় এসব তাসবীহ অধিক 
পরিমাণে পাঠ করতেন—

سُبحَْانكََ اللهم رَبَّناَ وَبَِمْدِكَ اللهم اغْفِرْلِْ 
“হে আল্লাহ! আমাদের রব! আমি ত�োমার পবিত্রতার ঘ�োষণা দিচ্ছি, হে 
আল্লাহ! আমি ত�োমার প্রশংসা বর্ণনা করছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।” 
এটি ছিল কুরআনে [সূরা আন-নাছর-এ] বর্ণিত নির্দেশের অনুসরণ।’ 
[তুলনীয়: বুখারি, সহীহ্‌, অধ্যায় ৬৫, সূরা ১১০, পরিচ্ছেদ ২, হাদীস নং 
৪৯৬৮ (বাইতুল আফকার সংস্করণ)]

বর্ম বন্ধক রেখে ইয়াহূদির নিকট থেকে খাবার ক্রয় 

[৫] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ইয়াহূদির নিকট থেকে বাকিতে খাবার 
কিনেছিলেন, আর জামানত হিসেবে ইয়াহূদিকে দিয়েছিলেন নিজের বর্ম।’ 
[তুলনীয়: হাদীস নং ৯; ১০; ১৯৫]

উত্তম আচরণ 

[৬] আবূ আব্‌দিল্লাহ জাদালি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু 
আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘পরিবারের ল�োকদের সাথে রাসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচরণ কেমন ছিল?’ জবাবে তিনি 
বললেন, ‘আচরণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি কখন�ো 
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কাউকে অশিষ্ট কথা বলতেন না, গালমন্দ করতেন না, বাজারে গিয়ে হৈচৈ 
করতেন না, মন্দ আচরণের বিপরীতে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমার নীতি 
অবলম্বন করতেন।’ 

ঘর�োয়া কাজ 

[৭] একব্যক্তি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট জানতে চাইলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ঘরে কী কাজ করতেন?’ 
জবাবে তিনি বলেন, ‘তিনি ছেঁড়া জামা তালি দেওয়া, জুতা মেরামত করা ও এ 
ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ৮; ২১০]

[৮] আসওয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-
কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ঢুকে 
কী কাজ করতেন?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘ঘরের ল�োকদের কাজে সহয�োগিতা 
করতেন, আর সালাতের সময় হলে ঘর থেকে বেরিয়ে সালাত আদায় করতেন।’ 
[তুলনীয়: হাদীস নং ৭; ২১০] 

ইন্তেকালের সময় রেখে যাওয়া সম্পদ 

[৯] আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) [ইন্তেকালের সময়] দীনার, দিরহাম, ভেড়া, উট—এসবের 
ক�োন�ো কিছুই রেখে যাননি; এবং তিনি ক�োন�ো কিছুর অসিয়তও করে যাননি।’ 
[তুলনীয়: হাদীস নং ৫; ১০; ১৯৫]

[১০] ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘ইন্তেকালের সময় 
রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনার-দিরহাম কিংবা দাস-দাসী—
ক�োন�ো কিছুই রেখে যাননি; তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি বর্ম—যা ত্রিশ সা’ 
খাদ্যদ্রব্যের জামানত হিসেবে এক ইয়াহূদির নিকট সংরক্ষিত ছিল।’ [তুলনীয়: 
হাদীস নং ৫; ৯; ১৯৫]

কখনও খাবারের দ�োষ অন্বেষণ করতেন না 

[১১] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) কখন�ো ক�োন�ো খাবারের দ�োষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে 
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খেতেন, নতুবা খেতেন না।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ১৪]  

দানশীলতা 

[১২] জাবির ইবনু আব্‌দিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি কখন�ো 
‘না’ বলেননি।’

দারিদ্র্য

[১৩] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন,

نْ   صَاعٌ مِّ
َ

نْ حَبٍّ وَل دٍ صَاعٌ مِّ مْسٰ فِْ آلِ مُمََّ
َ
دٍ بِيَدِهِ مَا أ ىْ نَفْسُ مُمََّ ِ

َّ
وَال
تَمْرٍ 

“তাঁর শপথ—যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! মুহাম্মদের পরিবারবর্গের উপর 
এমন ক�োন�ো সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়নি, যখন তাঁদের নিকট এক সা’ পরিমাণ 
শস্য কিংবা খেজুর ছিল।” অথচ তখন তাঁর ছিল নয়জন স্ত্রী ও নয়টি ঘর।’

[১৪] আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) কখন�ো ক�োন�ো খাবারের দ�োষ অন্বেষণ করতেন না; পছন্দ হলে 
খেতেন, নতুবা চুপ থাকতেন।’ [তুলনীয়: হাদীস নং ১১] 

ইয়াহূদির নিমন্ত্রণে সাড়া

[১৫] আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘এক ইয়াহূদি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যবের রুটি ও বাসি গন্ধযুক্ত চর্বি খাওয়ার জন্য 
ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।’

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট ক�োন�ো খাবার ছিল না 

[১৬] কুররা ইবনু ইয়াস মুযানি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে বলেন, 
‘আমরা এক দীর্ঘসময় আমাদের নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 
সাথে অতিক্রম করেছি, যখন আমাদের নিকট দুই কাল�ো খাবারের ক�োন�োটিই 


